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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8w মানিক রচনাসমগ্ৰ
কেদার নিজেও বসে। তার কাছে এই বড়োলোক মানুষটির কী প্রয়োজন থাকতে পারে সে বুঝে উঠতে পারে না। ডাক্তার হিসাবেই তাকে কনসাল্ট করতে বা কল দিতে এসেছে এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার মনে হয় তার। শহরে এত বড়ো বড়ো ডাক্তার থাকতে এ রকম একজন বড়োলোক মানুষ সামান্য সর্দিকাশির চিকিৎসার জন্যও তার কাছে আসবে না।
ভদ্রলোককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কেদাব বলে, আমারই নাম কেদার।
আপনি নতুন পাশ করেছেন ?
কেদার সােয় দেয়।
আপনার লাইসেন্স আছে তো ? মানে, কিছু মনে করবেন না, লিগালি সব কেসের ট্রিটমেন্ট করা, ডেঞ্জারাস অপারেশন এ সব
কেদার মৃদু হাসে।
ভাববেন না। আমি পুরোপুরি ডাক্তার।
ভদ্রলোক আবার একটু ইতস্তত করে বলে, কথাটা কী জানেন, একটা কেস আছে। তাই আপনার কাছে এলাম।
কেমন খাপছাড়া মনে হয়। ভদ্রলোকের কথাবার্তা আর হাবভাব। মনটা সন্দিগ্ধ হযে ওঠে কেদারের। এত সব বিখ্যাত ডাক্তার থাকতে তার কাছে এসে খবর নেওয়া তার লাইসেন্স আছে दिका !
সে গম্ভীর হয়ে বলে, কেন্সটা কী ?
আমরা মোটা ফি দেব। একশো দুশো-যদি চান আরও বেশি দেব। একটু বিপদে পড়েছি।
ভদ্রলোক করুণ নয়নে চেয়ে থাকে।
খুলেই বলুন না ব্যাপারটা কী ?-কেদার জোর দিয়ে বলে, আগে কেন্সটা কী বলুন, তারপর रि-द्ध कथा श्व।
अनाश दाश्रिाद्ध किछू नद्म।
তবে বলতে আপত্তি কী ?
আপত্তি কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। একটি মেয়ের-মানে, মেয়েটি প্রেগন্যান্ট। মেয়েটির স্বাস্থ্য বড়ো খারাপ, আমরা আশঙ্কা করছি মেয়েটি হয়তো বাঁচবে না। আমরা চাই
কেদার গভীর হয়ে বলে, বুঝলাম। এটা গোপনীয় কেন ? একশো দুশো টাকা ফি-ই বা আপনাকে দিতে হবে কেন ? মেয়েটির স্বাস্থ্য সত্যই যদি খারাপ হয়, ডাক্তার যদি মনে করেন। বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহলে নিশ্চয় তিনি দরকার মতো ব্যবস্থা করবেন।
লোকটি একটা আপশোশের আওয়াজ করে। বলে কী জানেন, মেয়েটির বিয়ে হয়নি। ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে বসেছে, চুপিচুপি ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিতে চাই। আপনাকে বরং তিনশো টাকাই দেব
এই সময় সংযম ভেঙে পড়ে কেদারের। নতুন ডাক্তার, পশার নেই, টাকার অভাব-লোকটা এই সব হিসাব করে তার কাছে এসেছে ! নামকরা বড়ো ডাক্তারের কাছে যেতে সাহস পায়নি ।
কেদার গর্জন করে বলে, বেরোন। এখান থেকে।
মুখ লাল করে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়।
ডাক্তারির অভিজ্ঞতা তো কেদারের নেই। সংসারের অভিজ্ঞতাও কম। সে তাই রাগের চোটে বলে, আপনার গাড়ির নম্বর টুকে রাখলাম।
বেরিয়ে যেতে যেতে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ায়। দেখা যায় তার এতক্ষণের সকরুণ বিনয় একেবারে অস্তহিত হয়েছে।
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